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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

মেলায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, 
সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম and Happy New Year to you all. 

            ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
            দেশীয় পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, রফতানির প্রসার ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিআইটিএফ এখন বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছে। 
            মাসব্যাপী দেশী-বিদেশী ক্রেতা-বিক্রেতার এ মিলন মেলায় একে অপরকে জানতে পারবেন। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা সমন্বয় হবে। একটা বাণিজ্যিক সেতু বন্ধন রচিত হবে। প্রযুক্তি, ডিজাইন, উৎপাদন কৌশল বিনিময়ের সুযোগ হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

            আমরা সব সময়ই বাণিজ্য-বিনিয়োগের প্রসারকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছি।  সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেন, যখন সরকারী কোষাগার ছিল শূন্য। তখন তিনি বন্ধ, পরিত্যক্ত, ধবংসপ্রায় শত শত শিল্পকে জাতীয়করণ করে চালু করেন। দেশের ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পকে জাগিয়ে তোলেন। আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে উঠে। নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়। 
সুধিবৃন্দ, 

            ১৯৯১ সালের বিএনপি সরকার পণ্যের আমদানি শুল্ক ৩৫০ শতাংশ থেকে ৪০-৫০ শতাংশে নামিয়ে আনে। দেশীয় শিল্প ধবংস হয়। রুগ্ন শিল্প ও মন্দ ঋণের প্রথা চালু হয়। 
            '৯৬ এ আমরা সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর শুল্ক ব্যবস্থা সমন্বয় করি। শিল্প, বাণিজ্য, বীমা সহ অর্থনীতির প্রতিটি খাতকে চাঙ্গা করি। দেশীয় শিল্পগুলো আবার জেগে ওঠে। দেশীয় পণ্যের বাজার পুনরুদ্ধার হয়। পাশাপাশি রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা Cash Incentive সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করি। শুধু তৈরিপোশাক খাতেই বন্ডেড ওয়েরহাউস সুবিধা, ডাবল এলসি চার্জ বাতিল, অগ্রিম আয়কর হ্রাস সহ ৬১টি সুবিধা দিয়েছিলাম। বিএনপি সরকারের সময় করা জিএসপি জালিয়াতির একটি Win-Win সমাধান করেছিলাম। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরিপোশাক রফতানি দ্বিগুণ হয়েছিল। চিংড়ী সহ অন্যান্য খাতের সমস্যারও সমাধান করি। 
            আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশ দেশীয় স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর ছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা Core labor Standard নির্ধারণের জন্য ILO'র হাতেই কর্তৃত্ব রাখতে বাধ্য হয়। আমরাও শিশু শ্রম বন্ধে দাতা সংস্থা ও বিজিএমইএ'র সাথে যৌথভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। শিশুদেরকে স্কুলে পাঠাই। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। এভাবে বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। রফতানির পথ প্রশস্ত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্ত্র ছাড়া আর সব পণ্যেই শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়। ফলে আমাদের ৫ বছরে রফতানি আয় দ্বিগুণ হয়। 
সুধিমন্ডলী, 

            আমরা এবার সরকারে এসেও বাণিজ্য-বিনিয়োগ প্রসারে উদ্যোগী হই। বিএনপি-জামাত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও  বাঁধার কারণে অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনেছি। 
বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণেরও উদ্যোগ নিয়েছি। তিন বছরে ২৬৬ কোটি ডলার এফডিআই এসেছে। 
            মন্দা মোকাবেলার জন্য আমরা ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছি। এখন দ্বিতীয় প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসএমই'র প্রসারে আমরা সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছি। নারী উদ্যোক্তা সৃজনে বিনা জামানতে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছি। এর প্রতিফলন এ বাণিজ্য মেলায়ও পড়ছে। ২৩ জন নারী উদ্যোক্তা এ মেলায় স্টল নিয়েছেন। এসএমই পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে Ethnic Market ও Niche (নিস্) Market ছাড়াও Super Market এ যাতে প্রবেশ করতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। 
            রফতানির নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করছি। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছি। আমাদের এ সব পদক্ষেপ, উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে গত অর্থবছরে আমরা প্রায় ২,৩০০ কোটি ডলার রফতানি করেছি। প্রায় ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৫ মাসে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রেমিটেন্স আয়ে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 
            আমাদের তিন বছরে ইপিজেডগুলোতে ৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। এগুলো থেকে ১ হাজার ২২ কোটি ডলার রফতানি হয়েছে। এক লাখের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা ১৯৯৬ সালে বেসরকারী ইপিজেড আইন করেছি। চট্টগ্রামে দুটি বেসরকারী ইপিজেড হয়েছে। একটি থেকে রফতানি শুরু হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

            প্রতিটি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন সম্ভব হবে। বাজারজাতকরণ সহজ হবে। 
আপনারা বিনিয়োগ করুন। উৎপাদন বাড়ান। পণ্যের দেশীয় বাজার সৃষ্টি করুন। আমরা ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখবো। যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগের মতোই আপনাদের পাশে থাকবো। 
মন্দার কারণে উদীয়মান অর্থনীতির গ্রুপ ‘BRIC' ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীনও হিমশিম খাচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীল রয়েছে। আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোর ওপর চাপ পড়তে দিচ্ছি না। 
            এখন গ্রামের মানুষ খোলা বাজার থেকে ২৬ টাকা কেজি চাল কিনতে পারছে। আমরা ২৪ টাকায় ওএমএস দিচ্ছি। কৃষক থেকে ২৮ টাকা দরে কিনছি। ৮৪টি নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ চাপমুক্ত আছেন। 
সুধিমন্ডলী, 

            মন্দা মোকাবেলার কৌশল হিসেবে অনেক দেশ সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করছে। যা WTO নীতির পরিপন্থী। এলডিসিগুলোর মুখপাত্র হিসেবে আমরা Special & Differential Treatment এর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন চাই। আমরা ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা দেখতে চাই। 
            আমরা বিদ্যুৎ সঙ্কট সফলভাবে মোকাবেলা করেছি। ইতোমধ্যে প্রায় ২৯০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। জ্বালানি হিসেবে তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে আমরা কয়লা ভিত্তিক তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি করেছি। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকে এগিয়ে নিচ্ছি। গ্যাস উৎপাদন ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। এখন দৈনিক ২১০০ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। শীঘ্রই উৎপাদন আরো বাড়বে। 
            শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি, জনশক্তি রফতানি, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। 
            আসুন, সবাই মিলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল, বাণিজ্য-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 
            সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
...
